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কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত 
কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত : 


আল্লাহ তাআলা বলেন : 
MII BL TUS LAT ES Fe ASS be BG LINAS th CES So dhl 8 
(30-29: LOBEL BAS Ls 


“যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, সালাত কায়েম করে, আমার দেয়া রিজিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই 
আশা করতে পারে এমন ব্যবসার যা কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না । কারণ আল্লাহ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেবেন এবং 
নিজ অনুগ্রহে আরো অধিক দান করবেন । তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান ৷” 


কুরআন তিলাওয়াত দু'প্রকার । যথা : ১. তিলাওয়াতে লাফজি বা আক্ষরিক পাঠ ২. তিলাওয়াতে হুকমি বা কার্যকর পাঠ । 


প্রথম প্রকার তিলাওয়াত : তিলাওয়াতে লাফজি 
তিলাওয়াতে লাফজি, অর্থাৎ কুরআনের অক্ষর ও শব্দ পাঠ করা । এ তিলাওয়াতের ফজিলত সম্পর্কে ওসমান রাদিআল্লাহু 
আনন্ু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 

ss SENS 5 E55) 
“তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম এ ব্যক্তি যিনি কুরআন মজিদ শিক্ষা করে ও অন্যকে শিক্ষা দেয় ৷” 
উম্মুল মোমেনিন আয়েশা সিদ্দিকা রাদিআল্লাহু আনহার সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 
sD de bail - Yl; TEE Su LE GAG 30 LES STAN SHG IAN TNA 4 TAL 3200) 


(Sl de eis Sle 
“আল কুরআনে দক্ষ ও পণ্ডিত ব্যক্তি সম্মানিত পুণ্যবান ফেরেশতাদের সাথে থাকবে । যে ব্যক্তি কুরআন আটকে আটকে 
তিলাওয়াত করে এবং তা তার জন্য কষ্টকর হয়, তার জন্য দু’টি প্রতিদান রয়েছে প্রথমটি, তিলাওয়াতের প্রতিদান, 
দ্বিতীয়টি কষ্টের প্রতিদান ৷”* 
আৰু মুসা আশআৰৱী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 


Jz Ks Sl S Sl pl ss LE Eb; Lb Eu #5 fs TA Sil sh fs) 

CGE ULL © 
“যে মোমিন কুরআন তিলাওয়াত করে তার দৃষ্টান্ত কমলালেবুর মত, যা সুস্বাদু ও সুঘাণযুক্ত । আর যে মোমিন কুরআন 
তিলাওয়াত করে না, তার দৃষ্টান্ত খেজুরের ন্যায় যার ঘ্রাণ নেই, কিন্তু মিষ্টি 


আবু উমামা বাহেলী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বলতে শুনেছি: 


* ফাতির : ২৯-৩০ 
২ বুখারি 

* বুখারি ও মুসলিম 
* মুসলিম 


GEA CaS HE Er NY TEs £51) 


“তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর, কারণ, কুরআন কেয়ামতের দিন তিলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে ৷” 
উকবা বিন আমের রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 


ES SR be 54 LG BG Lo TIE 5 FUSES So AT 3G ml DST EH) 


CBN Ss 350 L5 5 bn TS 
“তোমাদের মধ্যে হতে যে ব্যক্তি সকালে মসজিদে দুটি আয়াত পাঠ করে বা শিখে, তাকে দু'টি উট সদকা করার সওয়াব 
দেয়া হবে । এভাবে যত বেশি আয়াত তিলাওয়াত করবে, ততবেশি উট সদকা করার সওয়াব প্রদান করা হবে ৷”* 
আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 
iss Le 9 Bh EFS) Lele EIGN EEE AIG HM CES SE SE be ES EH EN) 
Cie FI UAE Fl 
“যে কোন সম্প্রদায় আল্লাহর কোন ঘরে একত্রিত হয়ে কুরআন তিলাওয়াত করে এবং নিজদের মাঝে তা পঠন ও পাঠন 
করে, তাদের উপর শান্তি অবতীর্ণ হয়, আল্লাহর রহমত তাদের ঢেকে রাখে, ফেরেশতারা তাদের বেষ্টন করে রাখে এবং 
আল্লাহ তাআলা নিকটস্থ ফেরেশতাদের সঙ্গে তাদের ব্যাপারে আলোচনা করেন !”* 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন: 
ale Sia. (UES fod be BEF LE GO ode Se I GG STINE GD 
“তোমরা কুরআনের যথাযথ যত্ব নাও, তা মুখস্থ ও সংরক্ষণ কর ৷ এ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার জীবন, অবশ্যই উট 
ER EE BR SE OL Spc UE bE SB AH 
আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 
(OE 3 TING DIS Uf IG D5 SUH Wl iss KG ELL 5 OS to U5 15 DO) 


silly) 
“যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পাঠ করে, তাকে একটি নেকি প্রদান করা হয় । প্রতিটি নেকি দশটি নেকির সমান । 
আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি হরফ । বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ, মীম একটি হরফ ।”” 
এ হলো কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত ৷ অল্প আমলে অধিক সওয়াব তার জন্যই যে, আল্লাহর সম্তষ্টি ও সওয়াব আকাঙ্খা 
করে । সুতরাং যে কুরআনের ব্যাপারে সীমালজ্ঘন করে, কুরআনের যথাযথ তদারকি করে না এবং তা দ্বারা উপকৃত না হয়, 
সে ক্ষতিগ্রস্ত । হে আল্লাহ! আমাদের হেফাজত করুন এবং নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করার তওফিক দান করুন । 


কুরআনের বিশেষ বিশেষ সুরার ফজিলত : 
সূরায়ে ফাতিহার ফজিলত : 
সাহাবি আবু সাইদ ইবনে মুআল্লা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন: 

ssl SH LASSIE GEENA BSDIY Hl IE HHS IH SS YES) 
“আমি তোমাকে কুরআনের একটি সুমহান সূরা শিখাব । সেটা হলো সূরা আল ফাতেহা । যার প্রথমাংশ আল-হামদু লিল্লাহি 
রাবিবল আলামীন । এটা সাবউল মাসানী বা সাতটি প্রশংসাযুক্ত আয়াত এবং এক মহান কুরআন যা আমাকে দান করা 
হয়েছে ।””° 
সম্ভবত এ সব ফজিলতের কারণে সূরা ফাতেহার সালাতের মধ্যে পাঠ করা ওয়াজিব ৷ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 

ale Gia (EH Ts li il SSS) 

“যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা পাঠ করল না, তার সালাত শুদ্ধ নয় !”** 
আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 
SE HSE ua 8 bs 8 PEASE x EE 6 SA Il U3 iii He le 5) 


i tl (EL 
“যে ব্যক্তি সালাত আদায় করল, কিন্তু সূরা ফাতেহা পাঠ করল না, তার সালাত ক্রটিপূর্ণ । তিনি কথাটি তিনবার 
বলেছেন ।” তখন আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু কে জিজ্ঞাসা করা হল, আমরা তো ইমামের পিছনে থাকি ? তিনি 
বললেন, মনে মনে পড়বে ৷”*২ 
সূরা বাকারা ও সূরায়ে আলে-ইমরানের ফজিলত : 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 
be 553 EE 31 EE CEL 31 ELE CEE HC FH IGE CEL pe SG A SIA GE 350 
EAL EIUL SE UN ALLS NGA LL US 5 EG VL BG NG 2 EB Cg ed LB EGS GS jb 
Me lg) Ga I Sf 
“তোমরা দু'টি যাহরাবীন তথা পুষ্প পাঠ কর, যথা সুরা আল-বাকারা ও সূরা আলে ইমরান ৷ কারণ এ দু'টি সূরা 
কেয়ামতের দিন মেঘমালার মত অথবা দু’দল পাখির ঝাঁকের ন্যায় সারিবদ্ধভাবে উড়বে । এরা উভয়ে পাঠকের পক্ষ গ্রহণ 
করবে । তোমরা সূরা বাকারা পাঠ কর । কারণ তার পাঠ করা বরকতের কারণ, তার পাঠ ত্যাগ করা হতাশা । অলসরা তা 
করতে পারবে না । মুআবিয়া বলেন, আমার শ্রুত হয়েছে যে, বাতালার অর্থ জাদু ৷”** 
আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 
Mi 0l95 OLB AE LY GANG 43 15 GU SN) 
“যে ঘরে সূরা আল-বাকারা তিলাওয়াত করা হয়, সে ঘরে শয়তান প্রবেশ করে না !”* শয়তান ঘরে প্রবেশ না করার 
কারণ হচ্ছে তাতে আয়াতুল কুরসী রয়েছে । 
আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত : 


০ বুখারি 
» বুখারি ও মুসলিম 
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EL 
জিবরীল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট থাকা অবস্থায় বলেন, দেখুন, এটা আকাশের একটি দরজা যা এই 
মাত্র খোলা হল । ইতিপূর্বে কখনো তা খোলা হয়নি । বর্ণনাকারী বলেন, এরপর এ দরজা দিয়ে একজন ফেরেশতা রাসূলের 
নিকট এসে বললেন, আপনি দু’টি নুরের সুসংবাদ গ্রহণ করুন, যা আপনার পূর্বে কোন নবিকে দেয়া হয়নি । সেটা হল, 
সূরা ফাতেহা ও সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলোর সুসংবাদ । আপনি এ দু’টো তিলাওয়াত করে যে কোন হরফ দ্বারা যা 
চাইবেন, তা আপনাকে দেয়া হবে ৷”* 


সূরা ইখলাসের ফজিলত : 
আবু সাইদ খুদরি রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 
(TSE ER IF UT ad Cont Cs) 

“সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার জীবন, সূরা ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান ৷”** 
ফজিলতের ক্ষেত্রে সূরায়ে এখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান । এ কথার অর্থ এই নয় যে, এ সূরা পুরো কুরআনের 
মোকাবিলায় যথেষ্ট । কারণ, কোন কিছু ফজিলতের দিক দিয়ে অন্য কোন বিষয়ের সমপর্যায়ের হলে এটা জরুরি নয় যে, 
এর ফলে অন্যটা না হলেও চলবে । সুতরাং কেউ সালাতে সূরা ফাতেহা ছেড়ে সূরা এখলাস তিনবার পড়লে তার সালাত 
শুদ্ধ হবে না । যেমন হাদিসে এসেছে, আবু আইউব আনসারি রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম নীচের দোআর ফজিলতের ব্যাপারে বলেছেন: 

Lledo a bh Fl BE BE ol FE LENT LLIB BE TIESG UN ONY JO 44) 
“যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই ৷ তিনি একক, তার কোন শরিক নেই, সকল রাজত্ব তার, 
তার জন্য সকল প্রশংসা । এ দুআ ১০ বার পড়ল, সে যেন ইসমাইল আলাইহিস সালামের সন্তানদের মধ্য থেকে চারজনকে 
মুক্ত করল !”** 
এ দু-আর ফজিলত জানার পর কেউ যদি কাফ্ফারার ৪ জন কৃতদাস মুক্ত করার পরিবর্তে এ জিকির করে, তবে তা 
গ্রহনযোগ্য হবে না । কারণ, এখানে তাকে গোলাম-ই আজাদ করতে হবে । 


সূরায়ে নাস ও সূরায়ে ফালাকের ফজিলত : 
উকবা ইবনে আমের রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 

i l92 (rl Sn 55 Bs HS 55 BES He HT HU Fh) 
“তুমি কি দেখনি আজ রাতে অবতীর্ণ হয়েছে এমন কিছু আয়াত, যেরূপ আয়াত আর লক্ষ্য করা যায়নি? তা হল সূরা 
ফালাক ও সূরা নাস 1চ'” 
ইমাম নাসায়ি রহ. বর্ণনা করেন: 
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“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উকবা রাদিআল্লাহু আনহু কে নির্দেশ দিলেন, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করার 
জন্য । তারপর তিনি বললেন, এ দু'টি সুরার ন্যায় অন্য কোন জিনিসের মাধ্যমে কেউ প্রার্থনা করেনি, আর এ দু'টি সুরার 
ন্যায় অন্য কোন জিনিসের মাধ্যমে কেউ আশ্রয় প্রার্থনা করেনি ৷” 

প্রত্যেক বছর রমজান মাসে জিবীল আলাইহিস সালাম রাসূল সাল্লাল্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একবার পুরো 
কুরআন দাউর করতেন । আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের বছর দু’ বার পুরো কুরআন দাউর 
করেন । যাতে কুরআন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হৃদয়ে স্থায়ী ও স্থিরভাবে বদ্ধ মূল হয়ে যায় । উলামায়ে 
কেরাম, সালফে সালেহিন রমজান ও রমজান ছাড়া অন্য মাসে কুরআন বেশি বেশি তিলাওয়াত করতেন ৷ ইমাম যুহরি 
রাদিআল্লাহু আনহু রমজান মাস আগমন করলে বলতেন, এটা কুরআন তিলাওয়াতের মাস এবং খাদ্য দানের মাস । রমজান 
মাসে ইমাম মালেক রাদিআল্লাহু আনহু হাদিস পাঠ ও এলমি আসর পরিত্যাগ করতেন এবং পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতে 
আত্মনিয়োগ করতেন । 

কাতাদা রাদিআল্লাহু আনহু সপ্তাহে একবার কুরআন খতম করতেন । রমজানে প্রতি ৩ দিনে একবার খতম করতেন এবং 
রমজানের শেষ দশকে প্রতি দিন এক খতম কুরআন তিলাওয়াত করতেন । 

প্রিয় পাঠক! আপনাদের উপর আল্লাহ রহম করুন, আপনারা এ সকল নেককারদের অনুসরণ করুন । মহা পরাক্রমশালী ও 
ক্ষমাশীল আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য দিন রাতের সদ্ব্যবহার করুন । কারণ, আয়ু খুব দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে । 

হে আল্লাহ! আমাদের এমন তিলাওয়াতের তওফিক দান করুন, যাতে আপনার সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হই ৷ কুরআনকে 
আমাদের জন্য সুপথ ও সহজ-সরল নির্ভেজাল পথ প্রদর্শক রূপে বানিয়ে দিন । কুরআনের রশ্মি ও আলোর মাধ্যমে 
আমাদেরকে বক্রতা, পথভ্রষ্টতা ও অন্ধকারের অতল গহ্বর থেকে উজ্জ্বল জ্যোতিময় আলোর সন্ধান দিন। এ কুরআনের 
মাধ্যমে আমাদের সম্মান বৃদ্ধি করুন । আমাদেরকে গোপনীয় দোষ-ক্রটি ও অপরের দোষ চর্চা করা থেকে বিরত রাখুন 
এবং আমাদের যাবতীয় গোপনীয় গুনাহ গোপন রাখুন । হে পরম করুণাময় ও দয়ালু প্রভু! আমাদের পিতা-মাতা ও শাস্তি 
প্রিয় সকল মুসলমানকে ক্ষমা করুন । দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবি মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
উপর ও তার পরিবারসহ সকল সাহাবি ও অনুসরণকারীদের উপর । 


দ্বিতীয় প্রকার তিলাওয়াত : তিলাওয়াতে হুকমি 


আল্লাহর আদেশ মান্য করা ও নিষিদ্ধ বিষয় পরিহার করার মাধ্যমে কুরআন অনুযায়ী জীবন-যাপন করাই হচ্ছে তিলাওয়াতে 
হুকমি ৷ অর্থাৎ কুরআনের সকল সংবাদ বিশ্বাস, কুরআনে বর্ণিত সকল নিষিদ্ধ বস্তু বর্জন ও সকল নির্দেশ পালন করার 
মাধ্যমে কুরআনের হুকুম আহকাম মেনে চলা । আর কুরআন নাজিলের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে এ প্রকার তিলাওয়াত । 

আল্লাহ তাআলা বলেন : 
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‘আমি এমন বরকতপূর্ণ কিতাব তোমার নিকট নাজিল করেছি, যাতে করে তারা এর আয়াত নিয়ে গবেষণা করতে পারে 

এবং যাতে করে জ্ঞানবানরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে ।”* 

আমাদের পূর্ব পুরুষ সালফে সালেহিনগণ এ আয়াতের নির্দেশনা অনুযায়ী কুরআন অধ্যয়ন করতেন । তারা এর প্রতি গভীর 

বিশ্বাস ও সুদৃঢ় আকিদা পোষণ করে এর হুকুম আহকামগুলো বাস্তবায়ন করতেন । 

আৰু আব্দুর রহমান আসৃসুলামা রহ. বলেন: 
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“যারা আমাদেরকে কুরআন পড়ে শোনাতেন, তারা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ ওসমান বিন আফফান, 

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবাবৃন্দ । যখন তারা নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কুরআনের 

দশটি আয়াত শিখতেন, তখন তারা এ দশটি আয়াতই ভালভাবে আত্মস্থ করতেন এবং এতে যা এলম ও আমল আছে তা 


* সূরা সাদ : ২৯ 


বাস্তবায়ন করা ছাড়া সামনে অগ্রসর হতেন না । তারা বলেন, এভাবেই আমরা কুরআন, এলম ও আমল সব এক সঙ্গে 
শিখেছি ৷” 

এ প্রকার তিলাওয়াতের মাধ্যমেই মানুষের ভাগ্য নির্ণীত হয়, কে ভাগ্যবান আর কে হতভাগা । 

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন: 
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“এরপর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হেদায়েত আসে, তখন যে আমার হেদায়েতকে অনুসরণ করবে, সে 
পথভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না । আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং 
আমি তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করব অন্ধ করে সে তখন বলবে, হে আমার রব, কেন তুমি আমাকে অন্ধ করে উত্বিত 
করলে? আমিতো ছিলাম চক্ষুম্মান । আল্লাহ বলবেন, এমনিভাবে এসেছিল তোমার নিকট আমার আয়াতগুলো ৷ এরপর তুমি 
সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে । তেমনিভাবে আজ তুমি বিস্মৃত হবে । এমনিভাবে আমি তাকে দেব প্রতিফল, যে সীমালজ্ঘন 
করেছে এবং বিশ্বাস করেনি তার রবের আয়াতসমূহের প্রতি । আর পরকালের শাস্তি হবে কঠোরতর এবং অনেক স্থায়ী ৷” 
“আল্লাহ তাআলা এ আয়াতসমূহে রাসুলদের নিকট পাঠানো হেদায়েত অনুসরণকারীদের কল্যাণের কথা স্পষ্টভাবে বর্ণনা 
করেছেন । আমাদের সামনে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন হল সবচেয়ে বড় হেদায়েত । এখানে তিনি হেদায়েত বিমুখদের শাস্তির 
কথাও বর্ণনা করেছেন । যারা হেদায়েত অনুসরণ করবে, তারা পথভ্রষ্ট হবে না, দুঃখ কষ্টে পতিত হবে না, তাদের থেকে 
পথ বিচ্যুতি ও অকল্যাণ দূর করে দেয়া হবে । তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে নেয়ামত ও কল্যাণ অব্যাহত থাকবে । 
আর যারা হেদায়েত বিমুখ, যারা হেদায়েত অনুযায়ী আমল করেনি বরং অহংকার করেছে, তাদের জন্য রয়েছে শান্তি ৷ 
তারা দুনিয়া ও আখেরাতে পথ ভ্রষ্টতায় থাকবে, তাদের থেকে দুঃখ কষ্ট লাগব করা হবে না । তাদের জীবন হবে খুব-ই 
ংকীর্ণ । তারা দুনিয়াতে দুশ্চিন্তা ও আত্মিক অস্থিরতার মধ্যে থাকবে । কারণ, তাদের কোন সহিহ বিশ্বাস বা নেক আমল 
ছিল না । আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে-ই বলেছেন । 
(179:31,23 CHM Ue kee 3s) 

“এরা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় বরং এরা তাদের চেয়েও আরো অধম ও নিকৃষ্ট, এরাই হলো গাফেল ।”* 

হেদায়েত প্ৰত্যাখ্যানকারী এ গ্রুপের কবর হবে সংকীর্ণ, যার দরুন তাদের দেহের পীজরগুলো বাকা হয়ে যাবে । অবশেষে 
কিয়ামতের দিন অন্ধ হয়ে উত্বিত হবে, তারা কিছুই দেখতে পাবেনা । 
আল্লাহ তাআলা বলেন : 


(97: spa i (gd ABS SE CE HE AE CLT LRT LD Lk DE BNET AGE) 


“আমি কিয়ামতের দিন তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, মূক অবস্থায়, বধির 
অবস্থায় । তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম । যখন জাহান্নামের আগুন নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে আমি তখন তাদের জন্য 
অগ্নি আরও বাড়িয়ে দেব !”*২ 

তারা দুনিয়ায় সত্য পথ অবলম্বন করেনি, সত্য কথাও শ্রবণ করেনি । তারা ছিল অন্ধ-বধির । আল্লাহ তাআলা তাদের কথার 
উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন : 


bee 


(5: clas) (os DG ES 3 BI GT SI BCLS i S E8165) 
“তারা বলে, আপনি যে বিষয়ের দিকে আমাদেরকে ডাকছেন, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আবৃত, আর আমাদের 
কৰ্ণে আছে বধিরতা এবং আমাদের ও আপনার মাঝখানে আছে অন্তরায় ।”** 


* তাহা : ১২৩-১২৭ 

১ আরাফ : ১৭৯ 

২২ সূরা আল ইসরা : ৯৭ 
* সূরা ফুসসিলাত : ৫ 


তারা দুনিয়াতে যেরূপ কর্ম করেছে আল্লাহ তাআলা আখেরাতে তাদেরকে সেরূপ প্রতিদান দেবেন । এরা যেরূপ আল্লাহর 
শরিয়তকে ধ্বংস ও বিনষ্ট করেছে, তদ্রুপ আল্লাহও তাদের ধ্বংস ও বিনষ্ট করবেন । 
আল্লাহ তাআলা এসব কাফিরের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন : 

(126:45) (AB EIA UGS KE BT Df DUS I nti LS U5 AB BILD 2506) 
লতাৰ ত আত তৰ ২8 মালা অযরৱে তথিত রদ ডি এন তাচ আত 
বলবেন, এমনিভাবে তোমার নিকট আমার আয়াতসমূহ এসেছিল এরপর তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে, তাই আজ তোমাকেও 
সেরূপ ভুলে যাওয়া হবে, বিস্মৃত হবে তুমি 1” 
এটা তাদের কর্মের পরিপূর্ণ প্রতিদান হিসেবে দেয়া হবে । তাদের জন্য আরো রয়েছে জাহান্নামের ফুটন্ত পানি ও পুঁজ । 
আল্লাহ তাআলা বলেন : 

(84: 0280 GAGE LN SENS dhl SG ELL Lr 3) 
“আর যে ব্যক্তি মন্দ কর্ম নিয়ে আসবে, তবে যারা মন্দ কর্ম করেছে, তাদের সেরূপই প্রতিদান দেয়া হবে 1২ 
সহিহ বুখারিতে আছে : 
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“আল্লাহর নবি “সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন নামায পড়তেন, অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে, যখন ফজরের 
নামায পড়তেন তখন তিনি আমাদের দিকে মুখ করে অগ্রসর হয়ে বলতেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি আজ রাতে কোন 
স্বপ্ন দেখছে? হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবি বলেন, কেউ স্বপ্ন দেখলে সে তা বর্ণনা করত । তিনি স্বপ্ন শ্রবন করে বলতেন, মা- 
শাআল্লাহ । অর্থাৎ আল্লাহ যা চেয়েছেন তা-ই হয়েছে । অভ্যাস মোতাবেক একদিন তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 
তোমাদের কেউ কি আজ রাতে কোন স্বপ্ন দেখেছে? আমরা বললাম না, তিনি বললেন, কিন্তু আমি দেখেছি । দুজন লোক 
রাতে আমার নিকট এসেছে, (হাদীসের ভাষা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন) আমরা চললাম, অতঃপর এমন 
জায়গায় আসলাম যেখানে একজন লোক শুয়ে আছে, অপরজন তার মাথার কাছে পাথর নিয়ে দাড়ানো । মাথার ওপর 
পাথর নিক্ষেপ করতেই, মাথা পাথরের আঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, যখন সে পাথর উঠিয়ে আনতে যায়, তার মাথা 
পূর্বের ন্যায় হয়ে যায় । অতঃপর তার সাথে পুনরায় আগের মত ব্যবহার করা হয় । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন : আমি এতে আশ্চর্য হয়ে বললাম, সুবৃহানাল্লাহ! এটা কি? তারা দুজন আমাকে বলল, সামনে চলুন । এ হাদিসের 
শেষে আছে, যে লোকটার মাথা খণ্ডবিখণ্ড করা হচ্ছিল, সে হচ্ছে এ ব্যক্তি যে কুরআনকে গ্রহণ করে, দূরে নিক্ষেপ করেছে, 
ফরজ নামাজ আদায় না করে ঘুমিয়ে থেকেছে ৷” 
আব্ুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে 
সকলকে লক্ষ্য করে বলেছেন : 
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“এ ভূমিতে শয়তানের দাসত্ব করা হবে, এমন আশা শয়তান করে না । তবে তা ছাড়া অন্য ব্যাপারে যে তোমরা তার 
আনুগত্য করবে, তাতেই সে সন্তুষ্ট । যেমন তোমরা তোমাদের আমলকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে, খবরদার! এমনটি কর না । 


* সূরা তা-হা : ১২৬ 
* সূরা কাসাস : ৮৪ 


আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা আকড়ে ধরলে তোমরা গোমরাহ হবে না । অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব ও 
তার রাসূলের সুন্নত ॥”** 
সহীহ মুসলিম শরীফে আবূ মালেক আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এরশাদ করেছেন: 
(Els 31D oe IN) 

“কুরআন তোমার পক্ষের কিংবা বিপক্ষের দলীল ৷”** 
আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : 

OU dl Sl rgb AS alas m9 Lol AL Sl aslol lay pad i SL SYD 
“কুরআন সুপারিশকারী এবং তার সুপারিশ গ্রহণযোগ্য EC 6 Rh SE Rs EO EY 
কুরআন তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে । আর যে ব্যক্তি একে নিজ পশ্চাতে রেখে দিবে, কুরআন তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ 
করবে !” 
কুরআনের সুপারিশ আশা করতে পারে? 
হে আল্লাহর বান্দাগণ! এটা আল্লাহর কালাম, আল-কুরআন । যে কুরআন পাহাড়ের পর নাজিল হলে, পাহাড়ও ভয়ে ফেটে 
পড়ত ৷ তা সত্বেও তোমাদের কর্ণসমূহ কুরআন শ্রবন করছে না! তোমাদের চক্ষুসমূহ অশ্রু ঝরাচ্ছে না! ভীত সন্ত্রস্ত হচ্ছে 
না তোমাদের হৃদয়সমূহ! আফসোস! কিভাবে তোমরা জাহান্নম থেকে নির্ভয় হয়ে গেলে! অথচ কুরআন হচ্ছে জাহান্নাম 
থেকে নাজাতের একমাত্র পথ, তার সুপারিশ নিশ্চিত কবুল করা হবে । তবুও কেন তোমাদের এ পশ্চাৎগামীতা, কুরআন 
বিমূখীতা । 
আমাদের অন্তরগুলো তাকওয়া শূন্য, জনমানব হীন পরিত্যক্ত এক মরুভূমি, যার চারদিকে ছড়িয়ে আছে গোনার অন্ধকার । 
আমাদের অন্তরগুলো পাথরের মত কিংবা তার চেয়ে আরো কঠিন । কত রমযান আমাদের ওপর দিয়ে অতিক্রম করেছে 
অথচ আমাদের অবস্থার পরিবর্তন হয়নি । কোন যুবক বিরত থাকেনি তার যৌবনের ফানুস উড়ানো থেকে, কোন বৃদ্ধ সরে 
আসেনি তার প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে । আমরা কবে হব তাদের মত, যারা কুরআনের ডাকে সাড়া দেয়, কুরআনের 
তিলাওয়াত শুনে যাদের হৃদয় প্রকম্পিত হয়, কেঁপে উঠে ৷ তারা সত্যকে চিনতে পেরেছে, তারাই কল্যাণের পথ এখতিয়ার 
করেছে । তাদের ওপরই রয়েছে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া । 
আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন : 
ll e129 ECCI a BJ he ‘3h L Gs ‘nts ie OR GOLAN aa) 


দবা গাটাৰের রাতের নদা বুব। তত যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে; দিনের গুরুত্ব বুঝা উচিত, যখন মানুষ রোযা 


বিহীন থাকে; ক্রন্দনের মহত্ব বুঝা উচিত, যখন মানুষ হাসে; তাকওয়ার গুরুত্ব বুঝা উচিত, যখন মানুষ গুনাহে লিপ্ত হয়; 
নিরবতার ফজিলত বুঝা উচিত, যখন মানুষ অযথা গল্পে-আড্ডায় মগ্ন থাকে; বিনয়ের কদর করা উচিত, যখন মানুষ 
অহংকার করে এবং চিন্তার গুরুত্ব উপলব্দি করা উচিত, যখন মানুষ উল্লাসে মেতে থাকে !” 

ক সয় কত যাৰ (= রত্ন জাহ কল নও, এর বিধানের সীমালজ্ঘন করা থেকে বিরত থাক । মনে 
রেখ, এ কুরআন একদিন তোমার পক্ষ নিবে কিংবা বিপক্ষে অবতীর্ণ হবে। 

আল্লাহ তাআলা বলেন : 
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“আর সেদিন যালিম নিজের হাত দু'টো কামড়িয়ে বলবে, হায়, আমি রাসূলের সাথে কোন পথ অবলম্বন করতাম! হায়, 


আমার দুর্ভোগ, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম ৷ অবশ্যই সে তো আমাকে উপদেশবাণী থেকে বিভ্রান্ত 
করেছিল, আমার কাছে তা আসার পর ।' আর শয়তান তো মানুষের জন্য চরম প্রতারক । আর রাসূল বলবে, ‘হে আমার 


* হাকেম : তিনি বলেন- হাদীসটির সনদ সহীহ । 
২৭ মুসলিম : ২২৩ 


রব, নিশ্চয় আমার কওম এ কুরআনকে পরিত্যাজ্য গণ্য করেছে। আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্য অপরাধীদের 
মধ্য থেকে শক্ৰ বানিয়েছি । আর পথ পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসেবে তোমার রবই যথেষ্ট ৷”২৯ 


কুরআন তিলাওয়াতের আদব প্রসঙ্গ 

প্রিয় পাঠক! এ কুরআন যা আপনাদের নিকট আছে, আর যা আপনারা তিলাওয়াত করছেন, শুনছেন, মুখস্থ করছেন ও লিপিবদ্ধ 
করছেন, তা বিশ্ব জাহানের রব মহান আল্লাহ তাআলার কালাম । যিনি আপনাদের রব । পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার ইলাহ । এ 
কুরআন আল্লাহ তাআলার সুদৃঢ় রজ্জু, তার সরল সঠিক পথ ও দিক নির্দেশনা এবং বরকতময় উপদেশ বাণী ও স্পষ্ট নুর । এ 
কুরাআন দ্বারাই আল্লাহ তাআলা নিজ শান মোতাবেক কালাম করেছেন । তিনি জিব্রাইল এর মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর উপর এ কুরআন নাজিল করেছেন । উদ্দেশ্য এর মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুষ্পষ্ট 
আরবী ভাষায় মানব জাতিকে সতর্ক করবেন । 

আমাদের অন্তরে এ কুরআনের মহত্ব, গুরুত্ব ও মর্যাদা বর্ধিত করার জন্য মহান আল্লাহ তাআলা কতিপয় বিশেষণে 
বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন এ কুরআনকে । 

আল্লাহ তাআলা বলেন: 

“রমযান এমন মাস যাতে নাজিল হয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন । যা বিশ্ব মানবতার জন্য হেদায়েতও সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা 
এবং হক ও বাতিলের মধ্যকার পার্থক্য বিধান কারী ৷”** 

আল্লাহ তাআলা বলেন: 


(18 5:54 (EG sid ps SEG PLU Gk TIAN a3 dl SH SUES He) 


(58:51 702 0 Sel UG SUS Ss ELE YS) 
“এটা এমন গ্রন্থ যার আয়াতসমূহ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ আপনার নিকট তিলাওয়াত করি 1”* 
আল্লাহ তাআলা বলেন: 
TE Eo te ESE IE BE AE 
(174: (Ges Ls FLOP RT i Rp SHE S HUGO 
“হে মানব জাতি! অবশ্যই তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে দলীল এসেছে এবং তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট নূর 
আমি নাজিল করেছি 1”* 
আল্লাহ তাআলা বলেন: 
(16-15: (I FL Ge) El Ads se i DEG 5d Gs SE 5) 


“অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আলো ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ এসেছে ৷ এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে শান্তির পথ 
দেখান যারা তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে ৷”*২ 


আল্লাহ তাআলা বলেন : 
we Heh Be: 8 a: dG Al CS SEE 4G BAe EY ° Ag OG Bah LA ENG at 
(GE D5 bs 45 TY SES m2 BL LS SHI BAGG LNG BIS bs SFE IN MUNK IE G3) 


“আর এ কুরআন তো এমন নয় যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ তা রচনা করতে পারবে; বরং এটি যা তার সামনে রয়েছে, তার 
সত্যায়ন এবং কিতাবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা, যাতে কোন সন্দেহ নেই, যা সৃষ্টিকুলের রবের পক্ষ থেকে !”** 
আল্লাহ তাআলা বলেন: 


* সূরা আল-ফুরকান : ২৭-৩১ 

* সূরা আল বাকারা, আয়াত : ১৮৫ 
* সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৫৮ 
* সূরা নিসা, আয়াত : ১৭৪ 

“২ সূরা মায়েদা, আয়াত : ১৫-১৬ 

** সূরা ইউনুস, আয়াত : ৩৭ 
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“হে লোক সকল! তোমাদের নিকট উপদেশ বাণী এসেছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে, এবং তা অন্তরের রোগের নিরাময়, 
হেদায়েতও মুমিনদের জন্য রহমত ।”*8 


আল্লাহ তাআলা বলেন : A 

(1 50) nf EE Sl bs LS $ ঠা 5) 
“এটা এমন কিতাব, TETAS UN el প্রজ্ঞাময় সত্বার পক্ষ 
থেকে !”** 
আল্লাহ তাআলা বলেন: 


(9: 20 GS TG FM BT 25 0) 
বাকল সা কাছি রং মি বর হরর od 
AEG Ha LES J5 Ht 55 3 BU Dy Es Ss 3 cc gE sl Ss lie SES LY) 

(88-87: 22d) (Gl GS 

“আমি তোমাকে দিয়েছি পুনঃপুনঃ পঠিত সাতটি আয়াত ও মহা কুরআন । আমি তাদের কিছু শরেণীকে যে ভোগ উপকরণ 
দিয়েছি, তার প্রতি তুমি দু’চোখ প্রসারিত করো না । আর তাদের জন্য দুঃখিত হয়ো না । এবং মুমনিদের জন্য তোমার বাহু 
অবনত কর ।”** 
আল্লাহ তাআলা বলেন : 


7 23 


(89: Joh) (Gash 3 55843 Lm 59 GARG sch I CUES EK DG 5) 
“আমি তোমার নিকট কিতাবটি নাজিল করেছি এটি এমন যে তা সবকিছুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, আর এটা হেদায়াত, রহমত ও 


মুসলিমদের জন্য সুসংবাদ স্বরূপ ।”*” 


আল্লাহ তাআলা বলেন : | 

= #0 Cr / ন K ig 7০41 4 

RR REL iA ff SSI Sd Slt Gs Fell 125 tH ? STAs Sy) 
(10- greta HE 0 UY 


“নিশ্চয় এ কুরআন, যা যথার্থ ও সঠিক পথের দিকেই HE HOE et Oe 0 প্রদান করে, যারা 
নেক কাজ করে, নিঃসন্দেহে তাদের জন্য মহা প্রতিদান রয়েছে। আর যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে না তাদের জন্য 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করেছি ।”* 

আল্লাহ তাআলা বলেন : 


(82: AND (EY Gn BLING GRU En IG TS GA CG 58 Se T55) 
“আমি নাজিল করেছি এমন কুরআন যা রোগের নিরাময় এবং মুমিনদের জন্য রহমত স্বরূপ । আর এটা জালিমদের ক্ষতি 
ছাড়া অন্য কিছুই বৃদ্ধি করে না 1” 


আল্লাহ তাআলা বলেন : 


(88: slp ND Ugh ADELA SE HG ds SAY SAME Jas HES Ie Sol LNG AE 5B) 
“বলে, যদি মানব ও জ্রিনি জাতি সবাই মিলে একত্রিত হয় যে, UE তারা এ 
কুরআনের অনুরূপ কিছুই আনয়ন করতে পারবে না, যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয় 1"$ 

আল্লাহ তাআলা বলেন : L 


(4-20) CRN STENT G2 TE Lo Wy ci bd 55% ১) LSID BH) 


* সূরা ইউনুস, আয়াত : ৫৭ 


* সূরা হুদ, আয়াত : ১ 
* সূরা আল হিজর, আয়াত : ৯ 
*' সূরা আল হিজর, আয়াত : ৮৭-৮৮ 


* সূরা নাহল, আয়াত : ৮৯ 


* সূরা আল ইসরা, আয়াত : ৯-১০ 
** সূরা আল ইসরা, আয়াত : ৮২ 


£১ সূরা আল ইসরা, আয়াত : ৮৮ 


ll 


“আমি তোমার প্রতি আল কুরআন এ জন্য নাজিল করিনি যে, তুমি দুর্ভোগ পোহাবে । বরং যে ভয় করে তার জন্য উপদেশ 
স্বরূপ । যিনি যমীন ও সুউচ্চ আসমানসমূহ সৃষ্টি করেছেন তাঁর নিকট থেকে অবতীর্ণ ॥”২ 
আল্লাহ তাআলা বলেন : 

(1:50 40) Ck Gd CY SD 46 5A IF SHIDO 
“বরকতময় সেই সত্বা যিনি হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য বিধানকারী কুরআন তীর বান্দার প্রতি নাজিল করেছেন, যাতে 
তিনি বিশ্ববাযীর জন্য সতবকারী হতে লালে '**" 
আল্লাহ তাআলা বলেন : 


GIN 25 A BG oad LaF SUL api os S80 BLS Sb. bl ts a 5 ed 5h 85) 
J (197- 192i Cn EY a SEE HE RS 


এনি এ কুরজাম তো দিশ জাহানের সারের গার থেকে অবতীর্ণ ৷ বিশ্ান্ত ফেরেতা একে নিয়ে অবতরণ কেছ, আপনার 
অন্তরে, যাতে আপনি ভীতি প্রদর্শনকারীদের অন্যতম হোন, সুষ্পষ্ট আরবী ভাষায় ৷ নিশ্চয় এর উল্লেখ আছে পূর্ববর্তী 
কিতাবসমূহে । তাদের জন্যে এটা কি নিদর্শন নয় যে, বনী-ইসরাইলের আলেমগণ এটা অবগত আছেন ৷” 
আল্লাহ তাআলা বলেন : 
EN NEAL AES SLs BFC LHS) 
“আর শয়তানরা এ কুরআন নিয়ে অবতরণ করে না । আর তাদের জন্য উচিতও নয় এবং তারা পারবেও না 8৫ 
আল্লাহ তাআলা বলেন : A 
(49:৩ 5h) GN EL is LG dail Die S LEER DY 
“বরং এ কুরআন কতিপয় নিদর্শন ও যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে এদের হৃদয়ে কতিপয় সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা ৷”£* 
আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন : 
(BOSTON CG ME EO TE YE G0 LATTES A 
“এটা তো কেবল এক উপদেশবাণী ও প্রকাশ্য কুরআন । যাতে তিনি সতর্ক করতে পারেন জীবিতকে এবং যাতে 
কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় 1৭ 


আল্লাহ তাআলা বলেন : 


(29:0) (SL Bh 2G 38 2 ICG WH SED) 
“তোমার নিকট অবতীর্ণ করেছি এক বরকতপূর্ণ কিতাব যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তা গবেষণা করতে পারে, 
আর জ্ঞানীরা যেন উপদেশ গ্রহণ করতে পারে ।”* 


আল্লাহ তাআলা বলেন: 

en C2 

“বল, তা মহা সংবাদ Y 
আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন : 


G5, 


dl 85 DEBS RE Lb EI I GH Be AE GE UL UES Sado) sf Ti) 


(23: 231) (4 Ss BES Lid LAGE Lh 4 Gig Hl Sh BS 


২ সূরা ত্বা-হা, আয়াত : ২-৪ 

** সূরা আল ফুরকান, আয়াত : ১ 
** সূরা শুআরা, আয়াত : ১৯২-১৯৭ 
** সূ শুআরা, আয়াত : ২১১ 

** সূরা আনকাবুত, আয়াত : ৪৯ 

£৭ স্ব ইয়াসীন, আয়াত : ৭৯-৮০ 
*” সূরা সাদ, আয়াত : ২৯ 

৯ সূরা সাদ : ৬৭ 
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“আল্লাহ উত্তম বাণী নাজিল করেছেন, যা সাদৃশ্যপূর্ণ একটি কিতাব, যা বার বার পঠিত হয় । যারা তাদের রবকে ভয় করে, 
তাদের গা এতে শিহরিত হয়, অতঃপর তাদের দেহ ও মন আল্লাহর স্মরণে বিনম্র হয়ে যায় । এটা আল্লাহর হেদায়াত, 
তিনি যাকে চান এর দ্বারা হেদায়েত করেন । আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য কোন হেদায়েতকারী নেই 1” 
আল্লাহ তাআলা বলেন : 
(Ce 05E be SE be VG BH 4 be Boll 5k 3 E58 DE BG As CS Fl 3% Galt SD 
5 (42-41: 93) 
“নিশ্চয়ই কুরআন তাদের নিকট আগমন করার পর যারা তা অস্বীকার করে (তাদের পরিণাম ভোগ করতে হবে) এটা 
অবশ্যই মহিমাময় গ্রন্থ ৷ বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করে না, না সামনে থেকে, না পিছন থেকে, এটা প্রশংসিত, প্রজ্ঞাময় 
রবের পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছে ।”* 


আল্লাহ তাআলা বলেন : 
(ECs bs EE Lr ss SHE og ELS LG BESNYG DERI L GH EF UU Al Ls 93 Dj ES 3 WITS) 


(52:51) 
“এমনিভাবে আমি তোমার কাছে আমার নির্দেশ থেকে রূহ-কে ওহী যোগে প্রেরণ করেছি ৷ তুমি জানতে না কিতাব কী 
আর ঈমান কী? কিন্তু আমি একে আলো বানিয়েছি, যার মাধ্যমে আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান 
করি । আর নিশ্চয় তুমি সরল পথের দিক নির্দেশনা দাও ৷”২ 
আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন : 
(4: SAD GSE HS ET LE 3 
“নিশ্চয় এ কুরআন আমার কাছে উম্মুল কিতাবে সুউচ্চ মর্যাদা, প্রজ্ঞাপূর্ণ ।”* 
আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন : 
(2:0: ibd) C3 5 0 Ln 55 GAG ALY BUG MD) 
“এটা মানুষের জন্য আলোকবর্তিকা এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য হেদায়াত ও রহমত ।”%8 
আল্লহ তাআলা বলেন : 
EN BRL ELS ILLES ETH PSA IAL TET 
(80-7 5:45315 (Ga WI 25 
“অতএব আমি তারকারাজির অস্তাচলের শপথ করছি। নিশ্চয় এটা মহা শপথ যদি তোমরা জানতে ৷ নিশ্চয় এটা সম্মানিত 
কুরআন, যা আছে এক গুপ্ত গ্রন্থে, লওহে মাহফুযে । যারা পাক-পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ একে স্পর্শ করে না । এটা 
সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ৷”৫৫ 
আল্লাহ তাআলা বলেন : 3 
CRE Aly En IES Ds dl Lis te bit Le HG FE ST is G3 5) 
fl (21: 41) 
“যদি আমি নাজিল করতাম এ কুরআনকে পাহাড়ের ওপর তাহলে অবশ্যই তুমি দেখতে পেতে পাহাড় বিনীত হয়ে 
আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য উপস্থাপন করি । যাতে তারা চিন্তা করতে পারে ৷” 
আল্লাহ তাআলা জ্রিন জাতির কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন : 
(2-1:5250 (4 EE 5 DL ste SE UB Ce 


* সূরা যুমার আয়াত : ২৩ 


* সূরা হামীম আস-সাজদা, আয়াত : ৪১-৪২ 
‘২ সূরা আশ শুরা, আয়াত : ৫২ 
** সূরা যুখরু্ফ, আয়াত : ৪ 


| 


* সূরা জাসিয়া, আয়াত : ২০ 


€' 


* সূরা ওয়াকিয়া, আয়াত : ৭৫-৮০ 


~ 


“সূরা হাশর, আয়াত : ২১ 


~~ 
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“নিশ্চয় আমরা বিস্ময়কর এক কুরআন শুনেছি যা হেদায়াতের পথে পরিচালিত করে । সুতরাং আমরা এর প্রতি ঈমান 
আনলাম ৷” 
আল্লাহ তাআলা বলেন: 
(22-2103 70 (Bye CG I ITE RD 

“বরং এটা সম্মানিত কুরআন । যা লওহে মাহফুজে রয়েছে” 
এ সব বৈশিষ্ট যা কুরআনের ব্যাপারে উল্লেখ করলাম আর যা উল্লেখ করিনি, সব গুলোই এ কুরআনের মহত্ব ও বিশালত্বের 
জ্বলন্ত দলীল এবং কুরআনকে স্বতঃস্ুর্তভাবে ইজ্জত ও সম্মান প্রদর্শন করার প্রতি আহ্বান জানায় । বিরত থাকতে বলে এর 
সাথে সব ধরনের আদব বর্হিভূত আচরণ, উপহাস, ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা থেকে । 


কুরআন তিলাওয়াতের আদব : 
১. কুরআন তিলাওয়াতের শুরুতে নিয়ত খালেস করা । 
আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন: 


(14:32) (AUD Galena 4115236) 
“সুতরাং তোমরা আল্লাহকে একনিষ্ঠভাবে ইখলাসের সাথে ডাক ৷” 


আল্লাহ তাআলা বলেন: 
(2: 230 (CaS las dl LEG) 
“সুতরাং তুমি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত কর ।”** 
আল্লাহ তাআলা বলেন: 


(5:20) (GEEZ NL Gnas ere 
“তাদের এ জন্যই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা আল্লাহর ইবাদত করবে খীটি মনে, এখলাসের সাথে ৷”* 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করছেন: 
se ldlyy EE NG EE CHEST ABH GE NE bs IG 53 a IG SSE GD 
“তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর এবং এ তিলাওয়াত দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা কর । সে দলের আবির্ভাবের পূর্বে যারা 
কুরআনকে তীরের ন্যায় স্থাপন করবে । কুরআন দ্রুত পড়বে, ধীর স্থীরভাবে পড়বে না ৷”*২ 
২. একনিষ্ঠ মন নিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করা । যা পড়া হয় তা নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করা, তার অর্থ অনুধাবনের চেষ্টা 
করা, বিনয়ীভাব গ্রহণ করা এবং নিজকে এমনভাবে হাজির করা যেন আল্লাহর সাথে সংলাপ হচ্ছে । বাস্তবেও কুরআন 
তিলাওয়াত আল্লাহর সাথে সংলাপ, যেহেতু কুরআন আল্লাহ তাআলারই বাণী । 
৩. পবিত্র অবস্থায় কোরআন তিলাওয়াত করা । অপবিত্র ব্যক্তি বা যার উপর গোসল ফরজ, সে পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত 
কুরআন পাঠ করবে না । সম্ভব হলে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে অন্যথায় তায়াম্মুম দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে । তবে 
গোসল ব্যতীত আল্লাহর যিকির করতে পারবে এবং কুরআনে আছে এমন দোয়া পাঠ করতে পারবে, কিন্তু কুরআন পাঠের 
নিয়তে নয় । যেমন সে বলতে পারে: J Ly 
(87::L5N0 Gal Bl Ss ES Bi) BEL EYL YD 
“আল্লাহ তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই । তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি । নিশ্চয় আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত ৷” 
কিংবা পড়তে পারবে : 


o 
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“হে আমাদের রব! তুমি আমাদেরকে হেদায়েত দান করার পর আমাদের অন্তরসমূহকে বক্র করে দিওনা । আর তুমি 
তোমার পক্ষ থেকে দান কর আমাদের রহমত । নিশ্চয় তুমি অফুরন্ত দানশীল ৷” 
8. ময়লা আবর্জনা আছে এমন স্থানে কুরআন তিলওয়াত না করা । যেখানে গান-বাদ্য বা শোরগোল হচ্ছে এমন জায়গায় 
কুরআন তিলাওয়াত না করা । এ সব জায়গায় কুরআন তিলাওয়াত করা, কুরআনের সাথে অসম্মান ও অপমান জনিত 
ব্যবহার করার শামিল । প্রশ্রাব কিংবা পায়খানার জন্য তৈরীকৃত স্থানে কুরআন তিলাওয়াত করা জায়েজ নেই । 
৫. কুরআন তিলাওয়াতের শুরুতে বলা : 
zl sled cr BL S90 
আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন : 
(98: 0 (mS > I lanl Ss LY bein G STN SE 
“যখন তুমি কুরআন পাঠ কর, তিন বিতাড়িত শমমতন থেকে আল্লাহ নিকট আয় চাও 1 
EEE TE MER NSE OEE TR Ut EN LONG Et NCES EEE 
বিসমিল্লাহ পড়ার প্রয়োজন নেই, শুধু আউজুবিল্লাহ পড়লেই চলবে, সুরার শুরু থেকে পাঠ করলে বিসমিল্লাহ পড়বে । অবশ্য 
সুরা তাওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়বে না । কারণ এ সুরার প্রথমে বিসমিল্লাহ নেই । 
৬. তিলাওয়াতের কণ্ঠ সুন্দর করা এবং সুর দিয়ে তিলাওয়াত করা ৷ সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআনের ক্ষেত্রে 
আওয়াজ সুন্দর করার জন্য যতটুকু তাগিদ দিয়েছেন, অন্য কোন বিষয়ে তত তাগিদ দেননি । 
সহিহ বুখারি ও মুসলিম শরীফে জুবাইর ইবনে মুতইম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : 


isto Sl GEA ELAS sal as Rl Gk SG LE hs Lal Es 


“আমি মাগরিব নামাযে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সূরায়ে তুর পড়তে শুনেছি । এত সুন্দর কণ্ঠ ও কেরাত 

আমি আর কারো থেকে শুনিনি ৷” 

৭. কারো কষ্টের কারণ হলে উচ্চ স্বরে কুরআন পাঠ করবে না । যেমন নামাযী, ঘুমন্ত বা অসুস্থ ব্যক্তির নিকট । একদা 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতক সাহাবাদের দেখলেন, তারা নামাযে উচ্চ স্বরে কেরাতে পড়ছে, রাসুল 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বললেন : 

we al dG lel G3 DL ly CLAS AX IE KEY Hn Ns 58 Gs HD IGE; Ghent 
হো ২৩> $29: ml 

“নামাষী ব্যক্তি নিজ রব আল্লাহর সাথে মোনাজাত করে, অতএব তার লক্ষ্য রাখা উচিত, কিভাবে সে প্রার্থনা করবে । 

কুরআন পাঠের সময় একজনের আওয়াজ অপর জনের আওয়াজের চেয়ে যেন উচ্চ না হয় ।”*8 

৮. কুরআন তারতীল বা ধীর স্থীরভাবে সুন্দর করে তিলাওয়াত করা । আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন : 


০ পশ০ 


4: bh Os STA E55) 
‘তুমি কুরআনকে তারতীলের সাথে তিলাওয়াত কর ।”*৫ 
কুরআন তিলাওয়াত করবে ধীর স্থীরভাবে ৷ কারণ ধীর স্থীরভাবে তিলাওয়াত করলে শব্দ ও অক্ষর সঠিকভাবে উচ্চারণ করা 
যায় এবং কুরআনের অর্থ অনুধাবন করার জন্যও সহায়ক হয় । সহিহ বুখারিতে এসেছে: 
PI NSF FESO EG FN EG UG FAS TE cr gia 


£, 


sibel ol) = 70 - 49 > 2 5 “dl গু i Pe ) 


** সূরা নাহল, আয়াত : ৯৮ 
*৪ মুআত্তা মালেক ইমাম ইবনে আব্দুল বার একে সহীহ হাদীস বলেছেন । 
* সূরা মুযযাম্মিল : আয়াত ৬৫ 
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“আনাস বিন মালেক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস রাদিআল্লাহু আনহুকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
কেরাতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল । তিনি বললেন, তার কেরাত ছিল দীর্ঘ আকারের, টেনে টেনে তিনি তিলাওয়াত 
করতেন । এরপর তিনি রাসূলের তিলাওয়াত নকল করার জন্য পড়লেন : 
2 ns dl 
তিনি ‘আল্লাহ, রাহমান ও রাহীম শব্দে মদ করলেন । 
উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কেরাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি 
বলেন : 
3) cdl ex D-— fl > F- dldl 25 d il- > fl > HB HT HT S81 lL UN 
sly 39h 29 | 
“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা একটা আয়াত, আলাদা আলাদা পড়তেন ৷ যেমন, তিনি পড়তেন: 
ml > He 
EE ett FOUE 
(mt 2 > 2D) 
(alle ¥ DLL) 
এভাবে আলাদা আলাদাঁ তিলাওয়াত করতেন ।** 
আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন : 
MUR Ys 0a 15 p> 3 e5bee Le 1535 padi a 3d Vs heAl PS 0973 Y ao Bl Gd) 3 nl dl 
Bd As 
“তোমরা বালু ছিটানোর মত ও কবিতার আবৃতি দ্রুত কুরআন তিলাওয়াত কর না । কুরআনের বিস্ময়কর বিষয়ের নিকট 
থামো এবং কুরআন দ্বারা তোমাদের অন্তরসমূহকে আন্দোলিত কর । তোমাদের কারো সূরা শেষ করা-ই যেন 
তিলাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য না হয় ৷” 
৯. কুরআন তিলাওয়াতের সময় সেজদার আয়াত আসলে সেজদা করা, তবে ওজু থাকা জরুরি । 


সিজদার নিয়ম : প্রথমে আল্লাহু আকবার বলে সিজাদায় যাবে এবং সিজদায় গিয়ে বলবে : ০) 2১ ১৮ অতঃপর 
দোয়া করবে । সিজদা থেকে তাকবীর বলে মাথা উঠাবে, তবে নামাজের ন্যায় সালাম ফিরাবে না । 

বর্ণিত আছে, আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু সিজদায় মাথা উঠাতে ও নামাতে তাকবির বলতেন । তিনি বলতেন, “রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে এরূপ করেছেন ।”** 

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : 


03 SL lslsllgias lg 1-359 Sy ais SSS AR 3 he Bl Ge sll 


“আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রত্যেকবার মাথা উঠাতে ও নামাতে, বসতে ও দাড়াতে তাকবির বলতে 
দেখেছি ৷”* 


“৭ মুসলিম 
৬৮ আহমদ, নাসারী, তিরমিষী, তিরমিযী একে সহীহ বলেছেন। 
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এ হাদিস নামাযের সিজদা ও নামাযের বাইরে কুরআন তিলাওয়াতের সিজদা উভয়কেই শামিল করে । এ হলো কুরআন 
তিলাওয়াতের কতিপয় আদব ৷ আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সর্ব ক্ষেত্রে তার বিধান ও সন্তুষ্টি মোতাবেক আমল 
করার তওফিক দান করুন । আমীন 


সমাপ্ত 
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